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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সহকর্মীবৃন্দ, 
সংসদ সদস্যগণ, 
মান্যবর কূটনীতিকবর্গ, 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেবগণ, 
ওলামায়ে কেরাম ও সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘মানবসম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ' প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের জাতীয় সম্মেলন উপস্থিত সুধিবৃন্দ ও ইমামগণ আমার সালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। 
আপনারা জানেন- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর গড়া এই প্রতিষ্ঠান এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। 
শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেবগণ, 

বাংলাদেশে প্রায় তিন লাখ মসজিদ রয়েছে। এসব মসজিদে কর্মরত ছয় লাখ ইমাম ও মুয়াজ্জিন জনগণকে ইসলামের সুমহান আদর্শে আলোকিত করে চলেছেন। 
শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। আপনারা জনগণের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। 
এ কারণেই আমরা আপনাদের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চাই। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে আপনাদেরকে সম্পৃ্ক্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনাদের প্রশিক্ষিত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কাজ করে যাচ্ছে। 
শ্রদ্ধেয় ইমামবৃন্দ, 

একটি মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুমহান নেতৃত্বে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এদেশে যারা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল- যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আজও মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, সেই স্বাধীনতা-বিরোধীচক্র জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে ইসলাম-বিরোধী হিসেবে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করে থাকে। 
অথচ আপনারা জানেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কী অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাসহ টঙ্গী তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব মুসলিমের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জমায়েত বিশ্ব এজতেমার জন্য বিশাল স্থান বরাদ্দ, কাকরাইলের তাবলীগ জামাতের মসজিদের স্থান সম্প্রসারণ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠনের মত কাজ করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় বাজি ধরার নামে জুয়া বন্ধ এবং মদ, হাউজি, লটারি প্রভৃতি ইসলাম-বিরোধী কর্মকান্ড আইন করে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান কার্যক্রম শুরু ও সমাপ্তিতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন। 
বিভিন্ন সময়ে ইসলামের কথা বলে যারা দেশ পরিচালনা করেছে, রাজনীতি করেছে, তারা এ দেশের মুসলিম জনগণের স্বার্থে বঙ্গবন্ধু-প্রণীত সেসব যুগান্তকারী আইন বাতিল করে দেয়। 
আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ - ন্যায় ও সত্যের খাতিরে এসব সত্য ইতিহাস জনগণের সামনে তুলে ধরবেন। 

আপনারা জানেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব আজ এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। বিশ্বের তাপমাত্রা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বিশ্বব্যাপী দেখা দিচ্ছে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বন্যা, খরা, মরুময়তা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ফসলের জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়াসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি এখন বিশ্বের বহু দেশ। 
সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় বাংলাদেশ আরও বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। আমরা অধিক হারে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কিছুটা হলেও এই সঙ্কট থেকে রক্ষা পেতে পারি। সম্প্রতি আমি ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের আশঙ্কার চিত্র জোরালোভাবে তুলে ধরেছি। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এ ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। 
আমরা অচিরেই বৃক্ষরোপণ ও বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় ইমামগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। ইমাম প্রশিক্ষণের সিলেবাসে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ধুত সঙ্কট সম্পর্কে তুলে ধরার জন্য আমি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছি।  
সুধিবৃন্দ, 

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। ইসলাম আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়। 
বাংলাদেশ একটি উদার, অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিক মুসলিম দেশ হিসাবে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের মানুষের অসাম্প্রদায়িক মনমানসিকতা ও চেতনা প্রতিবেশী দেশসমূহসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। 
আমি মনে করি, এই শান্তি-সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেবদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। 
এ সুনাম ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে আগামী দিনগুলোতেও আপনাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। 
সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ, 

আপনারা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে দেশের কল্যাণে অনন্য ভূমিকা পালন করবেন এটা আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। কোন স্বার্থান্বেষী মহল যেন শান্তির ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা করে সমাজে ফ্যাসাদ, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের সৃষ্টি করতে না পারে, সে-বিষয়ে সবসময় সচেতন থাকার জন্য আমি আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। 
আপনারা আপনাদের কর্মক্ষেত্রে যে যেখানেই থাকুন না কেন, ইসলামের চিরন্তন শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন, তাহলেই প্রকৃত ‘ওয়ারেসাতুল আম্বিয়ার' কাজ হবে।  
আমাদের সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সংকল্পবদ্ধ। এ জন্য প্রয়োজন সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ। 
সমাজের নেতা হিসেবে, বিশেষত সৎ মানুষ হিসেবে জনগণের কাছে আপনাদের যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে সমাজের বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচিতে আপনাদেরকে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। 
সুধিমন্ডলী, 

ইমাম সাহেবদের কল্যাণে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকার ২০০১ সালে ইমামদের কল্যাণে ‘ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করে। এ ট্রাস্টের আওতায় ইমাম সাহেবদের নিয়মিত সুদমুক্ত ঋণ ও অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এই ট্রাস্টকে আরও কিভাবে জোরদার করা যায়, এ ব্যাপারে আমরা সচেতন রয়েছি।  
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অসহায়-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পসহ বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। 
দেশের ৩৬ হাজার মসজিদে ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কর্মসূচি ও কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে যেমন আমাদের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে, তেমনি ইমাম সাহেবদের আত্মকর্মসংস্থানেরও ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। 
জাতীয় শিক্ষানীতির নৈতিক শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে দেশের আলেম ও ইমাম সমাজকে আরও কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সে-বিষয়ে সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। 
সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ, 

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে আপনাদের আরও বেশী করে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। বিশেষতঃ দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, যৌতুক-বাল্যবিবাহ-নারী নিগ্রহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি ও অসঙ্গতি দূরীকরণে আপনাদের আরও বেশী করে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণের জন্য আমি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে নির্দেশ দিচ্ছি। 
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কষ্ট স্বীকার করে এ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। 
ইমামদের কল্যাণে UNFPA কর্তৃক প্রদত্ত সহযোগিতার জন্য তাদেরকেও জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। 

পরিশেষে, আমি এই সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.......
